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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
Coff Գ Տ
ত্ৰৈলোক্য অনুযোগ দিয়ে বলে, ভালোভাবে পাস-টাস করেছ শুনলাম ? বেশ বেশ। সুসংবাদটা জানানো তো উচিত ছিল একবার ।
পুরানাে সুসংবাদটা এতদিনে ত্ৰৈলোক্যের কানে গিয়েছে এতে কতখানি কৃতাৰ্থ হবে কেদার ভেবে পায় না। বাড়ি বয়ে গিযে সুসংবাদটা তাকে জানিয়ে আসবার দায়িত্বও কী হিসাবে তার ঘাড়ে চাপে সে বুঝে উঠতে পারে না।
বাড়ি নিয়ে গিয়ে কেদারকে ত্ৰৈলোক্য আবও খাতির কবে। নিজের বসবাব ঘরে আদর করে। বসিয়ে চা ও খাবার আনতে সুকুম দেয়। আর কথা যা বলে তাতে কেদারের ভালোমন্দ সম্পর্কে তার বেশ খানিকটা আগ্রহ প্ৰকাশ পায ।
মতলব একটা আছে ত্ৰৈলোক্যের বুঝতে দেরি হয় না কেদারের। কিন্তু তার কাছে ত্ৰৈলোক্যের মতো লোকের কী দরকার থাকতে পারে সেটাই সে বুঝে উঠতে পারে না।
বোঁচা-খাঁদা মেয়েও নেই ত্ৰৈলোক্যের যে তাকে ঘর-জামাই করার ইচ্ছা জাগবে ! হির্ষের ওখানেই বসছ, না ? ওখানেই থাকবে নাকি ? না। কিছুদিনের জন্য আছি। তারপর কী করবে। ভাবিছ ? চাকরি নেবে না প্র্যাকটিস করবে ? ঠিক করিনি কিছু এখনও। ৩। বটে। তা বটে। হঠাৎ কিছু ঠিক কবা কঠিন বটে এখন। যা স্থির করবে, সমস্ত ভবিষ্যৎটা নির্ভর করবে তার উপর। কত দ্বিধা, কত ভয-ভাবনা আসে এ সময়টা ! আমি জানি, আমারও এমন অবস্থা এসেছিল এক সময় !
এতক্ষণ কেদারের ভালোমন্দ নিয়ে কথা বলায় ছলনা চালাবার পর এবার প্রথম নিজের কথা আরম্ভ করার সময় মুখের ভাবটা বদলে যায় ত্ৰৈলোক্যের,-চাকরি করব, না, ব্যাবসায় নামব যখন স্থির করতে হয়েছিল। আজও মনে আছে সে দিনগুলির কথা। চাকরিতে আর কিছু না হােক মাস গেলে মাইনেটা বাঁধা। ব্যাবসায়ে যদি সুবিধা না হয ! উঠতে না পেরে যদি তলিয়ে যাই ! মনটা কীসে ঠিক করেছিলাম জানো কেদার ? দেশের কথা ভেবে। ভাবলাম, একমাত্র শিল্পের উন্নতিতেই যখন দেশের উন্নতি, রিস্ক থাকলেও এদিকেই নেমে পড়ি। তা, ভুল বিনি, কি বলো, আঁ্যা ?
নিজের প্রশ্নের জবাবে নিজেই গভীর সন্তোষের হাসি হাস। তাকে মহাপুরুষ বলে মানতে আগে কেদারের সংশন্স থাকলেও এখন যে তাব সব সংশয় মিটে গেছে তাতে যেন আবী তার সন্দেহ থাকে না, এখন থেকে কেদার তার ভক্ত হয়ে থাকবে নিশ্চয় !
কেদার চুপ করে থাকে। কিন্তু ত্ৰৈলোক্য নিজেব ভাবেই মশগুল । সে বলে চলে, দিবারাত্রি খাটতে হয়েছে, দাঁত কামড়ে লেগে থাকতে হয়েছে। লোকে ভাবে, দেশের নামে কিছু করলে বুঝি সেটা সহজে হয়। তাই যদি হত, তবে সবাই কী আর করত না ? আমার কাছে এসে চাকরির জন্য ফ্যা ফ্যা করত ? শুধু বুদ্ধি দিয়ে হয় না। সত্যি বলছি তোমায়, শুধু বুদ্ধি দি”ে হয় না-নিষ্ঠা চাই, পরিশ্রম চাই, ইনিসিয়েটিভ চাই, জীবনে উন্নতি করা কী মুখের কথা-টাকা করা ?
কেদার ভাবে এত কথার পর তাহলে জীবনে উন্নতি করা এসে দাঁড়াল টাকা করায় ! কী আর বলা যায় ! টাকার জন্য নিজের দেশকে বিদেশের কাছে বিক্ৰিও তো করেছে মানুষ। এ ভদ্রলোক তাদেরই শিষ্য ।
কেদার চুপ করে থাকে। আমি বলছিলাম কী জানো, একটা পেটেন্ট ওষুধের কারবার শুরু করব ভাবছি।
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